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সহকর্মীবৃন্দ,

দেশি ও বিদেশি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম and A very good morning to you all.


ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত Destination Bangladesh শীর্ষক আজকের এই International Business Conference-এ উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। 

সুধিবৃন্দ,


বেসরকারি খাত দেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশকে একটি আকর্ষণীয় বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে এই Business conference আয়োজনের জন্য আমি ব্যবসায়ী সংগঠন ‘ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী,


বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশে পরিণত করতে সরকার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ রূপকল্প অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে অন্যতম দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশ। গত এক দশক ধরে ৬ শতাংশের বেশি হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে প্রবৃদ্ধি ৭.৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 


২০০৯ সালে জিডিপি ছিল ১০০ বিলিয়ন ডলার। এখন তা আড়াইগুণের বেশি বেড়ে ২৭৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নের ফলে গত অর্থবছর প্রায় ৩৭ বিলিয়ন মা: ডলারের রপ্তানি আয় অর্জন সম্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১ সালের মধ্যে রপ্তানি আয় ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। 

সুধিবৃন্দ,


অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার প্রশংসা অর্জন করেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Price water house Coopers (PwC) উল্লেখ করেছে- বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী উদীয়মান অর্থনীতি এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ২৮তম বৃহত্তম অর্থনীতি হবে। বাংলাদেশ ২০৫০ সালের  মধ্যে নেদারল্যান্ডস, অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশকে অতিক্রম করে বিশ্বের ২৩তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে উন্নীত হবে। 

আমরা টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সুসংহত শিল্পায়ন, বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। এতে করে নতুন ১ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং রপ্তানি আয়ে প্রতিবছর ৪০ বিলিয়ন মা: ডলার যোগ হবে। এ ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালে বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে আমরা ৯০ কোটি টাকা ব্যয় করে Transition Strategy প্রণয়নের প্রকল্প হাতে নিয়েছি।

সুধিমন্ডলী,


মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বেসরকারি-খাত উন্নয়ন বান্ধব কার্যক্রম ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। 

আমাদের উদ্যোক্তারা বিশ্বব্যাপী গার্মেন্টস শিল্প, ফার্মাসিউটিক্যালস, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, চামড়া, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন এবং তথ্য প্রযুক্তি সেবার আন্তর্জাতিক বাজারে নিজস্ব ব্র্যান্ড সৃষ্টি করতে পেরেছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে অর্থনৈতিক প্রণোদনা ও বেসরকারি খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।
সুধিমন্ডলী,


অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে অবকাঠামো খাতে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার ২০১১-১২ অর্থবছরের তুলনায় এ খাতে বরাদ্দ ৩ গুণ বাড়িয়েছে। আগামী ৫ বছরে এ খাতে সরকার ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। 

স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা গতিশীল করতে Cost of Doing Business হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মসিংহ মহাসড়ক চার লেনে সম্প্রসারণ, চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, শিল্পখাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণে মংলা বন্দরের আধুনিকায়ন এবং Fast Track Project এর আওতায় পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর ও এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে।
আমরা ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণের কাজ ৬০ শতাংশ সম্পন্ন করেছি। আমরা আশা করছি- এ সেতু দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ১.২ শতাংশ যোগ করবে ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ২১টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ শক্তিশালী করবে। এই সেতুকে কেন্দ্র করে প্রায় ১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

এছাড়া সোনালি আঁশ পাটের বহুমুখী ব্যবহার আমাদের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পরিবেশ বান্ধব পণ্য হিসাবে পাটের গুরুত্ব আজ এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্যসমূহের সাথে সম্পৃক্ত। ডিসিসিআই দীর্ঘদিন যাবৎ Jute Pulp and Paper উৎপাদনের জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) আকৃষ্ট করতে আমরা অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে যাচ্ছি। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য শেয়ার মার্কেট থেকে প্রায় ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলার মূলধন সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে চীন, জাপান, কোরিয়া ও ভারতীয় সরকার বিদ্যুৎ, রেলওয়ে, সেতু, সড়ক, বন্দর, টার্মিনাল এবং টেলিকম সেক্টর বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে। বাংলাদেশের অবকাঠামো খাত উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ৩০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

এমডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালে মধ্যে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশ পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বেসরকারি খাতের অবদান বাড়াতে সরকার বেসরকারি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০৩০ সালের ও ২০৪১ সালের ভিশন অর্জনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও প্রতিবেশী বন্ধুপ্রতীম দেশসমূহের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক উন্নয়ন অনস্বীকার্য। এছাড়া, BCIM, BBIN, SAARVC, ASEAN, BIMSTEC ইত্যাদি কৌশলগত আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংস্থা ও চুক্তির সাথে সংযুক্ত হলে বাংলাদেশের পণ্যের প্রবেশাধিকার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

বিশেষত BCIM করিডোরটি বাস্তবায়িত হলে, এটি বাংলাদেশকে ASEAN করিডোরের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করবে। পাশাপাশি Mekong-Ganga Cooperation (MGC) -এ পর্যটন, সংস্কৃতিক, শিক্ষা, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ।

এ সকল উদ্যোগের মাধ্যমে অর্থনীতির সকল সূচকে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং দেশীয় ও বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নিকট বাংলাদেশ বিনিয়োগের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পরিচিত হবে।
সুধিবৃন্দ,


জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা বাংলাদেশের  জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সম্প্রতি পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি, মৎস্য, খাদ্য, শিল্প ও বনায়নসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ প্রণয়ন করেছি। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যা, নদীভাঙন, নদীশাসন, নদী ব্যবস্থাপনা, নগর ও গ্রামের পানি সরবরাহ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নগর বন্যা নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ডেল্টা প্ল্যান হবে কার্যকর দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ।
সুধিবৃন্দ,

শিল্পখাতে কাঙ্ক্ষিত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বিরাজমান সীমাবদ্ধতাসমূহ সমাধানে আমরা কাজ করছি। পাশাপশি শিল্পায়ন ও বিনিয়োগের উৎকৃষ্ট দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের অবস্থান আরও সুদৃঢ় ও উন্নত করার লক্ষ্যে বৈশ্বিক সংস্থা সমূহ কর্তৃক প্রণীত সূচকে অবস্থান আরও উন্নত করতে হবে। আমরা বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়নে BIDA’র অধীনে One stop service আইন পাশ করেছি এবং বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সেবাগুলো প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি।

আমি আশা করি, ঢাকা চেম্বারের সকলের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি কৌশলপত্র দেশের উদীয়মান সম্ভাবনাগুলোকে দ্রুত বাস্তবায়ন ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।
আসুন বাংলাদেশকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নলালিত সোনার বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলি। 

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ডিসিসিআই-এর ৬০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত Destination Bangladesh শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
